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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি SSS
তোমাশা কোরো না । তামাশা করিনি। এ রকম সস্তা তামাশা আমি করি ? তুমি জানো ওটা সারানো যাবে না, নতুন করে গড়তে হবে।
তাই তো বলছি আমি। সোনা কিনে নতুন জিনিস গড়িয়ে দিতে বলেছি তোমায় ? শুধু মজুরিটা দিয়ে--
চোখে জল এসে যায় সাধনার। চোখ মুছে বলে, এটুকু অস্তুত বুঝবে তো তুমি ? এতটুকু তো তাকাবে আমার দিকে ? কদিন হয়ে গেল খালি গলায় সসংকোচে বেড়াচ্ছি। রেবার বিয়ে এসে গেল, এবার কী উপায় হবে ? শুধু মজুবি দিয়ে জিনিসটা যদি করিয়ে রাখতে, আজ এ বিপদ হত ?
মজুবিও তো সোজা নয়। ওদের দোকানে বেশি মজুরি নেয-পঞ্চাশ টাকার মতো লেগে যাবে। বাজে দোকানে সস্তা হয়, কিন্তু দিতে ভবাসা হয না। আমি তাই ভাবছিলাম
তাই করো তুমি, ভেবেই চলো। আমি এদিকে সং সেজে বিযে বাড়ি যাই। অন্য হারটা নিয়েছ। ୪{Cନ ଐନ୍ଦ୍ ?
মনে আছে ? সাধনা তাকে ঝাঝের সঙ্গে নালিশের সুরে জিজ্ঞাসা করছে তার ছোটাে হারটি বেচে দেবার কথা রাখালের মনে আছে কিনা—এখনও দু-মাস হয়নি ! বিয়েতে দুটি হার পেয়েছিল সাধনা। চাকরি থেকে আচমকা বেকারত্বে আছড়ে পড়াটা গোড়ার দিকে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলে সাধনাই এক রকম জোর করে তাকে দিয়ে ছোটো হারটি বিক্রি করিয়েছিল। রাখাল নিজেই বরং ইতস্তত, <6রেছিল। কয়েকদিন। সাধনা দ্বিধা কবেনি। বাড়তি ওই হারটা মানেই যখন কিছু নগদ টাকা, কেন তারা অনর্থক অচল অবস্থায় হিমসিম খাবে, পরদিন কী দিয়ে রেশন আনা বাজার করা হবে। ভেবে কুলকিনারা পাবে না ? চাকরি কি আর হবে না রাখালের ? তখন আবার সে তাকে গড়িয়ে দেবে ও রকম একটি সোনার হার। কিছু লোকসান হবে।--সোনার কারবারিরা সোনা কেনেও লাভ রেখে বেচেও লাভ রেখে। কিন্তু তার আর ৬পায় কী !
তখনকার চেয়ে আজ তাদের অবস্থা আবও শোচনীয় হয়েছে, কষ্ট তারা করছে অনেকগুণ বেশি। সেদিন বোধ হয় তারা কল্পনাও কবতে পারত না যে এ রকম অনটন সিয়েও জীবন থেকে প্রায় সব কিছুই ছাঁটাই করে দিয়ে আধা উপবাসেও তারা বেঁচে থাকবে। মাসে মাসে চাকরির বাঁধা মাইনে বন্ধ হওয়ামাত্র সবদিক দিয়ে এই চৰম কষ্ট যেচে বলা করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে আবার একটা কিছু জুটে যাবে। এই আশাও সেটা সম্ভব - তে দেয়নি। সম্ভব হলে তাদেব সামান্য সম্বলটুকু অত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত না।
কিন্তু আজ পর্যন্ত সাধনা সে জন্য কখনও আপশোশ করেনি। যা সম্ভব ছিল না সে জন্য দুঃখ কীসের ? সম্বল খুইয়ে এভাবে একটু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ার বদলে চরম দুৰ্গতির এই স্তরে একেবারে আছাড় খেয়ে পড়লে হয়তো তারাই শেষ হয়ে যেত। এখনও তবু তারা টিকে আছে, এখনও লড়াই করছে, এখনও আশা আছে সুদিনের। এটুকু বুঝবার মতো সহজ বুদ্ধি সাধনার আছে।
কিন্তু আজ তার হয়েছে কী ? এমন অবুঝের মতো কথা বলছে কেন ? সাধনা কি জানে না। নতুন হার গড়াবার মজুরি দেবার ক্ষমতাও তার নেই ? সারা মাস টুইশনি করে যা পায় অনটন সেটা শুষে নেয়। তপ্ত তাওয়ায় জলের ফেঁটার মতো ?
নিছক বেঁচে থাকার জন্য যা না হলে নয় মানুষের সেই প্রয়োজনগুলিও তাদের মেটে না ? জেনেও আজ এ ভাবে নালিশ জানাচ্ছে, অনুযোগ দিচ্ছে। সেই হারটির কথা তুলে খোঁচা দিতে তার বাধ্যছে না !
সব দিকে সব বিষয়ে এত হিসাব বুদ্ধি বিবেচনা ধৈর্য সাধনার, আজ গয়নার ব্যাপারে সে সম্ভব অসম্ভব। ভুলে গোিল ?
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